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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
Cofer br?
আমায় দেখতে দেবে না। এবার দেবে। আমি বুঝিয়ে বলেছি। কেদার ঘরে যেতে জ্যোতি বলে, পরীক্ষা করতে চেয়েছিলে, করো। কিন্তু কোনো লাভ হবে না। কেদারদা। আমি তোমার ওষুধ খাব না। কবিরাজি ছাড়া কোনো চিকিৎসায় আমার বিশ্বাস নেই, আমার শুধু কবিবাজি চিকিৎসা হবে। আগেই বলে রাখলাম, কিন্তু।
পরিমল বলে, তোমার সব বিষয়ে বাডবাড়ি। কী করব ? ডাক্তারি ওষুধ খেয়ে মরব নাকি ? কেদার ও পরিমল মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। দুজনেরই একসঙ্গে মনে হয়, নিজের প্রেমের জন্য গায়ের জোবে খাড়া করা নিজের মিথ্যা বিশ্বাসকেও জ্যোতি জীবন পণ কবে আঁকড়ে থাকবে।
এবং তন্নতন্ন করে। তার এই বিজ্ঞানসম্মত পরীক্ষা পরিমলের পছন্দ করছে না, এটা সে স্পষ্টই বুঝতে পারে। মাঝে মাঝে দু-একটি প্রশ্ন করে-জ্যোতিকে নয়, পরিমলকে। পরিমল স্রষ্টা বলেই তার কাছে সে জানতে চায় কোনোদিন তার কোনো বিশেষ রোগ হয়েছিল কি না, যা এই স্বাভাবিক সাধারণ সৃষ্টিকার্যেও মানুষের বহুকষ্টে আয়ত্ত করা সভ্যতাকে বিকৃত কবে দিতে চাইছে।
পরিমল চটে গিয়ে কথা কয় না। অগত্যা কেদার নতুন জীবনের স্রষ্টার কাছে সাহায্য পাবার আশা ছেড়ে জ্যোতির দেহযন্ত্রটিব মধ্যে ভৰিমাৎ মানুষের অসম্পূর্ণ দেহযন্ত্রটির সাড়া শোনে।
বড়োই ক্ষীণ মনে হয় সাড়াটা। সেটা আর আশ্চৰ্য্য কী ? মা হবার সম্ভাবনা ঘটায় কোথায় মা হবাব জন্য প্ৰস্তুত হবে জ্যোতি-তায় বদলে তাকে চালাতে হল মা হবার ছাড়পত্রের জন্য লড়াই।
কোথায় নিৰ্ভয় নিশ্চিন্তু আরামে বিলাসে থাকবে, তাব বদলে বাবণ করতে হল ঝড়ঝাপটা। আগামী মানুষের অবস্থানে গলদ আছে কি না সে ভালোভাবে পরীক্ষা করে। জ্যোতি বলে, কী করছ, কেদারদা ? তুই চুপ কর । পবীক্ষা শেষ করে মনের জোরে মুখে হাসি ফুটিয়ে কেদাল বলে, তোর কবরেজি চিকিৎসাঁই হবে জ্যোতি। আমি শুধু তোর একটা ফটাে নেব। অদৃশ্য আলোর ফটাে-ডাক্তার ছাড়া কেউ দেখতেও পাবে না, দেখলেও বুঝতে পারবে না। কার ফটাে কীসের ফটাে।
জ্যোতির মুখে হাসি ফোটে। গোযো মেয়ে পেয়েছ, না ? আমি ডাক্তারের মেয়ে ভুলে গেছ ? এক্স-রে করতে চাও কোরোব্যবস্থা দিলে আমি কিন্তু মানব না বলে দিচ্ছি।
একটু থেমে বলে, তোমার যেন বেশ হাসিখুশি ভাব কেদারদা ? ঠকাচ্ছ নাকি ? কেদার বলে, একদিন খুব ভোরবেলা বিপদে পড়ে এসেছিলি মনে আছে ? ডাক্তারি ওষুধ দিয়েছিলাম, চকচক করে খেয়েছিলি ? তেমনই বিপদ যদি হয়, কেবল তোর নয়, পরিমলেরও যদি বিপদ হয়, ডাক্তারি ওষুধ দিলে খাবি না ?
୍} } বেশ। কেন জিজ্ঞাসা করলাম জানিস জ্যোতি ? এটা আমরা মেনে নিয়েছি, তোর অনিচ্ছায় তোর চিকিৎসা করা যাবে না। ডাক্তার কবিরাজ দুজনে আমরা তোর কাছে হার মানছি। তুই যা বলবি তাই আমরা করব ।
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